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প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

আমার স্নেহের শিশু-কিশোর সোনামনিরা,
উপস্থিত সুধিমণ্ডলী,
আসসালামু আলাইকুম।
আজ ২৬ মার্চ। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শিশু-কিশোর সোনামনিদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।
আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মহান স্বাধীনতার স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতার প্রতি। 
স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং ২ লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে।
সমাবেশে উপস্থিত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারবর্গকে জানাচ্ছি মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের শুভেচ্ছা।
সুধিমণ্ডলী,
মার্চ মাস বাঙালির গর্বের মাস। আমরা দীর্ঘ ২৪ বছর সংগ্রাম করেছি পাকিস্তানী শাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধে। জাতির পিতার অবিসংবাদিত নেতৃত্বে এ দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পেরিয়ে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশ। 
১৯৭১ সালের ৭মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনতার সমুদ্রে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা ঘোষণা দেন, ‘‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।’’ 
সেদিন থেকেই বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্ত্ততি নিতে শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। পাকিস্তানী সামরিক শাসন অচল হয়ে পড়ে। মূলত: জাতির পিতার নির্দেশেই তখন থেকে বাংলাদেশ পরিচালিত হয়। ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানী বাহিনী ‘অপারেশন সার্চ লাইট’ নামে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। ২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। আমরা পাই একটি স্বাধীন ভূখণ্ড। একটি পতাকা। একটি জাতীয় সঙ্গীত। বাঙালি বীরের জাতি হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। 
সুধিবৃন্দ,
স্বাধীনতার পর জাতির পিতা একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার পাশাপাশি শিশু-কিশোরদের কল্যাণে অনেক কাজ করে গেছেন। জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেন। আমাদের সংবিধানেও শিশুদের জন্য রাষ্ট্রকে বিশেষ বিধান প্রণয়নের বিষয়টি তিনি সংযোজন করেন। জাতির পিতা মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য বৃত্তি প্রথা চালু করেন যা এখন ‘দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল’ নামে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করেন। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিক্ষকদের চাকুরী জাতীয়করণ করেন। 
কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যার পর থেমে যায় বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা। ঘাতকরা সেদিন আমার ১০ বছরের ছোটভাই রাসেলকেও নির্মমভাবে হত্যা করে।
সুধিমণ্ডলী,
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে জাতির পিতার প্রদর্শিত পথে শিশুদের কল্যাণে কাজ করেছে। আমরা একটি যুগোপযোগী ‘জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন করেছি। শিশুদের উপর সকল ধরণের শারীরিক ও মানসিক শান্তি নিষিদ্ধ করাসহ শিশুবান্ধব শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু করেছি। বছরের শুরুতে বিনামূল্যে রঙ্গিন পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় শতভাগ শিশু স্কুলে যাচ্ছে। শিশুর ঝরে পড়া রোধে বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান ও মিড ডে মিল চালু করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল বই ই-বুকে রূপান্তর করেছি। মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরী ও অনগ্রসর পরিবারের শিশুদের জন্য শিশুবান্ধব শিখন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। 
বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ও শিল্পকলা একাডেমী শিশুবান্ধব বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। শিশুদেরকে শিল্পকলার উপর প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক শিশু চিত্রকলা প্রতিযোগিতার আয়োজন, শিশুতোষ বই ও মাসিক শিশু পত্রিকা প্রকাশ এবং জাতীয় শিশু পুরস্কারসহ বিভিন্ন মৌসুমী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। 
আমরা প্রতিবন্ধী শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। তাদের শিক্ষার সুযোগ বাড়িয়েছি। পথশিশু, ঝুঁকিপূর্ণকাজে নিয়োজিত শিশু, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশু ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
শিশুদের প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ এবং ছাত্রীদের জন্য বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়েছে। ২০১১ সাল হতে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। শিশুদের নেতৃত্ব বিকাশে প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টস কাউন্সিল গঠন করা হচ্ছে।
আমরা শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক গ্রন্থ প্রকাশ এবং পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সংযোজন করেছি। 
ছোট্ট সোনামনিরা,
আজকের এই সমাবেশে তোমাদের বিপুল উপস্থিতি আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত করেছে। আজ যারা এখানে এই সুন্দর কুচকাওয়াজ ও শরীর চর্চায় অংশগ্রহণ করছো, তোমাদের সকলকে আবারও অভিনন্দন। তোমাদের এই উৎসাহ-উদ্দীপনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমাদের চোখে-মুখের দৃঢ় প্রত্যয় দেখে আমার বিশ্বাস জন্মেছে বাংলাদেশ একদিন বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবেই।
জাতির পিতা শিশুদের খুব ভালোবাসতেন। তিনি তোমাদের জন্য একটি স্বাধীন দেশ দিয়ে গেছেন। তোমরাই এই দেশের ভবিষ্যৎ। তোমরাই এই দেশকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিবে। আমাদের সরকার তোমাদের শিক্ষা, খেলাধুলা এবং বেড়ে উঠতে যা যা প্রয়োজন তার সবকিছুই নিশ্চিত করছে। 
তোমরা মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। পড়াশুনার পাশাপাশি নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্ত্তত করবে। শুধু পাঠ্য পুস্তকে জ্ঞান সীমাবদ্ধ রাখবে না। কারিগরি, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, খেলাধুলা সকলক্ষেত্রে তোমাদের পারদর্শী হতে হবে। দেশে-বিদেশে সুনাম অর্জন করতে হবে।
আমরা বীরের জাতি। যুদ্ধ করে জীবন দিয়ে স্বাধীনতা পেয়েছি। আমরা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছি। আমরা সমুদ্র জয় করেছি। এভারেষ্ট জয় করেছি। আমরা বিশ্বসভায় বাংলাদেশকে সম্মানের আসনে তুলে ধরেছি। যত বাধা আসুক, আমরা সকল বাধাকে অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবো। এ হোক আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়।
তোমরা জাতির পিতার সংগ্রামী জীবনের কথা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মবিসর্জনের কথা জানবে। আজ তোমরা শিশু-কিশোর, একদিন তোমরা অনেক বড় হবে। তোমাদের মধ্যে কেউ ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক হবে। তোমাদের প্রতিভা ও মেধা দিয়ে এই দেশকে সাজিয়ে তুলবে। আজকের এই স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে তোমাদের কাছে এটাই আমার চাওয়া।
সুধিবৃন্দ,
আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরের উন্নয়নের পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি, সরকারি চাকরিতে সময়সীমা বৃদ্ধি, বাসস্থান ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ, গেজেট প্রকাশসহ নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক তালিকা প্রণয়নের কাজও শুরু করতে যাচ্ছি।
ইতোমধ্যে জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার ও রায় কার্যকর করা হয়েছে। মানবতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছে। বিচারের রায় বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। আজ বিএনপি-জামাত জোট দুর্নীতির মামলা এবং যুদ্ধাপরাধের বিচার বাধাগ্রস্ত করতে একাত্তরের স্টাইলে চোরাগোপ্তা হামলা চালাচ্ছে। পুড়িয়ে মানুষ হত্যা করছে। দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। 
আসুন, আমরা স্বাধীনতার চেতনাকে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করি। দেশের শান্তি, উন্নয়ন ও স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিকে প্রতিরোধ করতে একতাবদ্ধ হই।
স্বাধীনতা দিবসের এই আনন্দঘন পরিবেশে সকলের প্রতি আমার আহ্বান, আসুন সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আগামী প্রজন্মের জন্য, শিশু-কিশোরদের জন্য একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।
সকলকে আবারও স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের শুভেচ্ছা।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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